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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি こむ\○
আগে হলে সাধনা চটে যেত। রাখালের আসল জ্বালাটা টের পেয়েছে বলে আজ সে একটু বিরক্তও হয় না।
শোভা চটপট জবাব দেয়, কী করে থাকবে ? দশটা ভদ্রলোকের ঘরে সুখশান্তি থাকবে নাএকটা ঘরে শুধু খানিকটা রোজগার হচ্ছে বলে কখনও তা থাকে ?
রাখাল একটু ভড়কে যায়।
সরষের তেলের শিশিরটার দিকে চেয়ে দেখতে পায়, শুধু তার গায়ে মাখার মতোই একটু তেল অবশিষ্ট আছে। সে পাঁচ ছটাক করে তেল আনে-একবারে বেশি তেল আনলে সাধনা নাকি বেশি।
তেল খরচ করে !
তার বেশ রোজগারের এটাই তো বেশ একটা নমুনা !
কিন্তু হার রাখাল মানবে না কিছুতেই। অন্তত তর্কে তাব জেতা চাই, কথায় জেতা চাই।
সে বলে, কিন্তু শোভা, তোমার দাদা তো আবার বিয়ে করবে। বাড়ির চাকরি তখন তো থাকবে না তোমার ?
দাদা আবার বিয়ে করবে ? আগে চাকরে লোক বউ মরতে মরাতে আবার বিয়ে করত। সেদিন আছে আজকে ? বিউদির জন্য কঁদতে কঁদিতে দাদা। এ কথাও ভাবছে না যে বাঁচা গেছে, একটা বোঝা কমেছে, রেহাই পেয়েছি ? আবার একটা বউ এনে বোঝা বাড়াবে দাদা ? আপনারা শুধু আগের দিনের হিসেব কষছেন, ব্যাপার কিছু বুঝছেন না।
সাধনা ও রাখাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।
আগের দিনের হিসাবের জের টানছে তারা !
শুধুই কি পরের বেলা ? নিজেদের বেলা নয ?
রাখাল তবু গোয়ারের মতো গায়ের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে হালকা তামাশার সুরে বলে, আমায বিযে করবে। শোভা ?
শোভা বলে, এক্ষুনি। সাধনাদির সতিন হব, সে তো আমার ভাগ্যি !
প্ৰভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ শুরু হবে, কবে দুৰ্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্ৰতীক্ষাব্য অধীর হয়ে থাকে বলে মনে হয় খুবই যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে শেডটা। বাসন্তী আসবে বলেও এ বাড়িতে উঠে আসেনি। বলেছে, থাকগে ভাই। এইটুকু ঘরে ওঁর অসুবিধা হবে সত্যি।
আসলে মায়া কাটাবার মানুষ তো নয় বাসন্তী ! উড়ে এসে যারা তার ঘরবাড়ি দখল করেছে, ভাড়াটে হয়ে তারাই তাকে বেঁধেছে। নতুন মায়ায়। একপাল ছেলেমেযে সমেত চরণদাসের পরিবারটি বাড়িতে ভিড় করায় তার দম আটকে এলেও ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাসন্তীর।
তাড়াতাড়ি উঠে গেলে অন্যকথা ছিল। একবাড়িতে মানুষ বাস করলে তাদের বেশিদিন এড়িয়ে চলা একপাল ছেলেমেয়ে হইচই করে বলে খারাপ লাগা কি আর বাসষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব !
নিরীহ গোবেচারি রাধাকে হাসিমুখে চব্বিশ ঘণ্টা সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু গরম গরম মমতা বোধ করে বাসন্তী, নীচের তলায় গিয়ে তার সংসার করা দেখতে দেখতে তাকে মায়া করতে তার ক্ৰমেই যেন বেশি বেশি ভালো লাগে ।
তার মেয়েটাকে প্রায় বেদখল করে ফেলেছে। রাধার বড়ো তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের বাচ্চা ভাইটি বড়ো রোগা, খেলাধুলা করে না, হাসে না, আদর সইতে পারে না। বাসষ্ঠীর নাদুস-নুদুস মেয়েটাকে ওরা তাই কড়াকড়ি করে কোলে নেয়, আদর করে, খেলা দেয়।
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